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সূরা আ'রাফ; আয়াত ২০৩-২০৬

-সূরা আ'রােফর ২০৩ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

ي هَذَا بَصَائرُِ مِنْ ربَكُمْ وَهُدًى وَرحَْمَةٌ لقَِوْمٍ َمِنْ ر وحَى إلَِيُ بعُِ مَاَمَا أتِأْتهِِمْ بآِيََةٍ قَالُوا لَوْلاَ اجْتبََيْتهََا قُلْ إنَ ْوَإذَِا لَم
يُؤْمِنُونَ

েহ নবী,  যখন আপিন তােদর সামেন েকােনা িনদর্শন েপশ কেরন না,তখন তারা বেল,  আপিন িনেজর জন্য েকােনা িনদর্শন"
েবেছ েননিন েকন? তােদরেক বেল িদন, আিমেতা েকবল েসই ওহীরই আনুগত্য কির যা আমার বর আমার কােছ পাঠান। এিটেতা

(অন্তর্দৃষ্িটর আেলা েতামােদর রেবর পক্ষ েথেক। েহদােয়ত ও রহমত েসসব েলােকর জন্য যারা ঈমান এেনেছ।" (৭:২০৩

আমরা জািন েয, প্রথেম একবার পুেরা েকারআেনর আয়াত রাসূল (সা.)'র অন্তের নােজল হয় এবং দ্িবতীয় পর্যােয় ২৩ বছর
ধের ধীের ধীের িবিভন্ন ঘটনা উপলক্েষ নােজল হয় এ মহাগ্রন্থ। এই ২৩ বছের কখেনা কখেনা েদখা েগেছ কেয়ক মােসও
েকান আয়াত নািজল হয়িন। এ সময় রাসূেলর িবেরাধীরা এ প্রশ্ন করেতা েয, েকন েকােনা আয়াত বা েমােজজা নািজল হচ্েছ

?না? তারা এও বলেতা েয, েতামার আল্লাহ িক েতামার সঙ্েগ রাগ কেরেছ

এই আয়ােত আল্লাহতায়ালা ওই সব েলাকেদর এটা জািনেয় িদেত বেলেছন েয, আিমেতা েকােনা আয়াত িনেজ েথেক েপশ কির না
েয,  আপনারা চাইেলই আিম তা নািজল করেত পারেবা। আল্লাহ যখন েয আয়াত নািজল কেরন,  আিম েকবল েসগুেলাই আপনােদর

সামেন তুেল ধির। আিম েকবল আল্লাহর ওিহ'র অনুসরণ কির। আর এসব ওিহ েকবল ঈমানদারেদর জন্য েহদােয়ত ও রহমত ।

: এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

এক.  ইসলাম  ধর্ম  প্রচােরর  ক্েষত্ের  মানুষেক  নানা  পদ্ধিতেত  েবাঝােত  হেব।  প্রেয়াজেন  কখেনা  পুেরাপুির  িনরব
থাকেত হেব। পিরেবশ-পিরস্িথিত বুেঝ কথা বলেত হেব।

দুই. ইসলাম িবেরাধী এবং অজুহাত সন্ধানীেদর মাধ্যেম প্রভািবত হেল চলেব না। িনেজর পথই েয সত্য ও শাশ্বত,েস
িবষেয় িনশ্িচত হেয় তােত অটল ও দৃঢ় থাকেত হেব।

-সূরা আরােফর ২০৪ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

وَإذَِا قُرِئَ الْقُرْآنَُ فَاسْتمَِعُوا لَهُ وَأنَْصِتوُا لَعَلكُمْ ترُْحَمُونَ

যখন েতামােদর সামেন কুরআন পড়া হয়, তা েশােনা মেনােযাগ সহকাের এবং নীরব থােকা, যােত েতামরাও আল্লাহর রহমত"
(েপেত পােরা।" (৭:২০৪



মুিমনেদর  অন্তর্দৃষ্িট  বৃদ্িধ  এবং  েহদােয়ত  ও  রহমত  পাওয়ার  ক্েষত্ের  েকারােনর  ভূিমকা  সম্পর্েক  এর  আেগর
আয়ােত আেলাচনা করা হেয়েছ। এ আয়ােত বলা হচ্েছ, যখন রাসূল (সা.) বা অন্য েকউ কুরআন পাঠ কের তখন তা িবনেয়র সঙ্েগ
মেনােযাগ িদেয় েশান এবং নীরব থােকা। এর ফেল েতামরাও আল্লাহর িবেশষ রহমত েপেত পােরা। জামােত নামাজ আদােয়র
সময় ইমাম সােহব যখন সুরা হামদ ও অন্য সূরা েতলাওয়াত কেরন, তখন সবার উিচত নীরব েথেক অত্যন্ত মেনােযােগর সােথ

তা েশানা।

:এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদক গুেলা হেলা

এক. েকারআন আল্লাহর বাণী। এ কারেণ যখন েকউ কুরআন েতলাওয়াত কেরন,তখন তা িবনয় ও মেনােযােগর সঙ্েগ শুনেত হেব।
কুরআন েতলাওয়ােতর সময় কথা বলা উিচত নয়।

দুই.  কুরআনেক  সম্মান  করেল  মানুষ  আল্লাহর  অনুগ্রহ  লাভ  কের।  এর  িবপরীেত  কুরআনেক  অসম্মান  ও  অশ্রদ্ধা  করেল
আল্লাহর গজব েনেম আেস। কুরআন েতলাওয়ােতর সময় নীরব থাকাও েকারােনর প্রিত শ্রদ্ধা প্রদর্শেনর অংশ।

-সূরা আ'রােফর ২০৫ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

وَاذْكُرْ ربَكَ فِي نفَْسِكَ تضََرعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ باِلْغُدُو وَالآْصََالِ وَلاَ َكُنْ مِنَ الْغَافِلِنَ

েহ নবী! েতামার রবেক স্মরণ কেরা সকাল-সন্ধ্যায় মেন মেন কান্নাজিড়ত স্বের ও ভীিত িবহ্বল িচত্েত এবং অনুচ্চ"
(কণ্েঠ। যারা অমেনােযাগী তুিম তােদর অন্তর্ভুক্ত হেয়া না।" (৭:২০৫

এর আেগর আয়ােত েকারআন েতলাওয়ােতর সময় নীরেব ও মেনােযােগর সঙ্েগ তা শুনেত বলা হেয়েছ। এই আয়ােত আল্লাহেক সব
সময়  স্মরণ  করার  কথা  বলা  হেয়েছ।  মানুষেক  সব  সময়  আল্লাহর  কথা  স্মরেণ  রাখেত  হেব।  এছাড়া,  প্রিতিদেনর
কার্যাবলীর  শুরুেত  সকােল  এবং  িদেনর  েশেষ  সন্ধ্যায়  আল্লাহেক  স্মরণ  করেত  হেব।  মুেখ  আল্লাহর  নাম  উচ্চারণ
করেত হেব। তেব অন্েযর িবরক্িতর কারণ হয়,এমন েজাের িচতকার িদেয় আল্লাহেক ডাকার প্রেয়াজন েনই। আস্েত আস্েত
এবং  নম্র  স্বের  িবনেয়র  সােথ  আল্লাহেক  স্মরণ  করেত  হেব,যােত  আল্লাহর  প্রিত  সম্মান,শ্রদ্ধা  এবং  ভীিত  ফুেট

ওেঠ।

এ  আয়ােতর  শুরুেত  রাসূল  (স.)  েক  উদ্েদশ্য  করা  হেলও  এখােন  এটা  স্পষ্ট  েয,  রাসূল  (স.)  এর  সব  অনুসারী  ও  মুিমন
ব্যক্িতেদরেক এই অনুসরণ করেত বলা হেয়েছ। অবশ্যই আল্লাহেক মেন-প্রােণ স্মরণ করেত হেব ।

: এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

এক.  মুেখ  আল্লাহর  িজিকর  করা  তখনই  ফলদায়ক,  যখন  তা  অন্তর  েথেক  উতসািরত।  এমনিট  হেল  চলেব  না  েয,  আমরা  মুেখ
আল্লাহ আল্লাহ করিছ,িকন্তু িচন্তা-েচতনায় রেয়েছ অন্যিকছু। যা বলিছ,তা উপলব্িধ কের বলেত হেব।

দুই.  শুধু  েলাক  েদখােনার  জন্য  উচ্চ  কণ্েঠ  িজিকর  করেল  তা  আল্লাহর  কােছ  গ্রহণেযাগ্য  হেব  না।  আস্েত  আস্েত
সম্মান ও িবনেয়র সােথ ও েকঁেদ েকঁেদ আল্লাহর স্মরণ করা উিচত।



িতন. প্রিতিট িদন শুরু করেত হেব আল্লাহর নােম এবং আল্লাহর নােম তা েশষ করেত হেব। িদেনর েশেষ ভােলা কাজ করার
সুেযাগ েদয়ার জন্য আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেত হেব এবং আল্লাহর িনর্েদশ অমান্য করেল ও অন্যায় কাজ করেল
েস জন্েয তওবা করেত হেব,ক্ষমা চাইেত হেব। অন্যায় কােজর পুণরাবৃত্িত না করার জন্য প্রিতশ্রুিতবদ্ধ হেত হেব।

-সূরা আ'রােফর ২০৬ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

إنِ الذِنَ عِنْدَ ربَكَ لاَ يَسَْكْبرِوُنَ عَنْ عِبَادَِهِ وَيُسَبحُونهَُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ

যারা েতামার রেবর সান্িনধ্েয রেয়েছ তারা তাঁর ইবাদত করােক অবজ্ঞা জ্ঞান কের না। তারা তাঁর প্রশংসা কের"
(এবং তাঁর সম্মুেখ েসজদায় অবনত হয়।" (৭:২০৬

গত  আয়ােত  আল্লাহর  িজিকর  প্রসঙ্েগ  বলা  হেয়েছ।  এরই  ধারাবািহকতায়  এই  আয়ােত  বলা  হেয়েছ,  েফেরশতাই  েহাক  আর
সত্যপন্থী ও আধ্যাত্িমক ব্যক্িতত্বরা েহাক, তােদর েকউই আল্লাহর সামেন অহংকার কের না বরং তারা সব সময় মেন-
প্রােণ  আল্লাহেক  স্মরণ  কের  এবং  তার  এবাদত  কের।  িসজদাবনত  হেয়  আল্লাহর  কােছ  কৃতজ্ঞতা  প্রকাশ  কের।  িকন্তু
যারা আল্লাহেক স্মরণ কের না এবং তার সামেন িসজদাবনত হয় না,তারা িনেজেদরেক খুব বড় মেন কের। তারা মেন কের,

আল্লাহর েকােনা প্রেয়াজন তােদর েনই। এ কারেণ তারা আল্লাহর কােছ েকােনা িকছুই প্রার্থনা কের না।

: এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

এক.  আল্লাহর  সামেন  অহঙ্কার  এেকবােরই  অর্থহীন  ও  হাস্যকর  বরং  আল্লাহর  সামেন  িনেজেক  িনঃস্ব  ও  অস্িতত্বহীন
গণ্য করেলই তা সম্মান ও মর্যাদার উতস হেত পাের।

দুই.  এবাদেতর  িবষেয়ও  অহঙ্কারী  হওয়া  যােব  না।  এমনিট  ভাবা  উিচত  নয়  েয,  আিম  অেনক  এবাদত  কের  েফেলিছ।  কারণ
আল্লাহর  সান্িনধ্য  লাভকারীরা  কখেনাই  তােদর  এবাদেতর  জন্য  অহঙ্কার  কের  না।  সবসময়  নম্র  ভােব  িসজদায়  িগেয়

আল্লাহেক স্মরণ কের।

 


